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		পরিভ্রমণে চলুন
		অনুসন্ধানে চলুন
		এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
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ও যা কাঠখোট্টা শক্ত মেয়ে, নন্দপুরে যদি নাও ফিরে থাকে, অন্য কোথাও কোনো আত্মীযস্বজনের বাড়ি হাজির হয়েছে নিশ্চয়। পুকুরে ডুবে টুবে মরেছে, আমি তা বিশ্বাস করি না ছোটোবাবু। আমার বিশেষ ভাবনা হয়নি। তা দেখতেই পাচ্ছি। ভাবনার অভাবে মাথা ঘুরে বসে পড়েছ। আপনার হয়েছে। ঠাকুরমশায় ? হয়ে থাকলে কাগজগুলো দিন। আমি একবার সোনাপুর ঘুরে আসি ছোটােবাবু। বাহাদুরি কোরো না মধু। মেয়েটার খোঁজখবর না নিয়ে তুমি সোনাপুর ছুটবে কি রকম ? সতীশবাবুর কাছে লিস্ট নিয়ে যাবার লোক আছে। সোনাপুর একবার আমার যেতে হবে বউঠান। সেখানে আমার একটি জানা লোকের আজ নন্দপুর থেকে ফেরার কথা। তার কাছে খবর জেনে আসব। তা হলে যাও। লিস্টের জন্য দেরি করে দরকার নেই, তাড়াতাড়ি গিয়ে খবরটা নিয়ে
s আমার হয়ে গেছে। [কতগুলি কাগজ গুছিয়ে ছোটলালের হাতে দিল । ছোটলাল সেগুলি দেখে ভাঁজ করে মধুকে দিল}} লিস্ট খুব তাড়াতাড়ি সোনাপুর পৌঁছানো চাই ছোটলাল। ঠাকুরমশায়, কিছুই কি আপনাকে বিচলিত করতে পারে না ? কোনোদিন দেখলাম না কোনো ব্যাপারে আপনার হাসি তামাশার ভাবটা একটু কমেছে। অথচ কোনো ব্যাপার যে তুচ্ছ করেন তাও নয়। বিচলিত হয়ে পড়ার ভয়ে তো হাসি তামাশা বজায় রেখে চলি, বউমা ! আগে যথেষ্ট বিচলিত হতাম, নিজের ব্যাপারে পরের ব্যাপারে, সব ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত দেখলাম গরিব পুরুতে বামুনের অন্ত বিলাস পোষায় না। তারপর থেকে আর বিচলিত হই না!! যদি বা হই, চট করে সামলে নিই। নকুড় আপনাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে। আমাকে। ওর বাপেরও সাধ্য নেই আমার কিছু করে। সে ব্যাটা। তবু মরে গিয়ে আসল ভূত হয়েছে, নকুড়টা তো এখনও নিছক জ্যাস্ত ভূত। ওর কতটুকু ক্ষমতা ! আমি যাই ছোটোবাবু। একটু আস্তে যেও ।
মধু চলে গেল ।
তুমি যদি ভালো করে খোঁজ না করাও মেয়েটার কালকেই আমি কলকাতা চলে যাব। এদিকে মস্ত মস্ত বক্তৃতা দিচ্ছ, গ্রাম সংঘ করছ, চারিদিকে ঘুরে বেড়ােচ্ছ চরকির মতো, একটা মেয়ে হারালে খুঁজে বার করতে পারবে না ! হারিয়েছে কি না। তাই বা কে জানে ?
তার মানে ? কেউ হারালে তাকে খুজে বার করা সহজ হয়, নিজেই সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিনা যে তাড়াতাড়ি তাকে খুঁজে পাক। পালালে কাজটা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই বলে খোজ করবে না ? করব বইকী। তবে আমার মনে হয় পদ্মা নিজেই একটা খোঁজ দেবে আজকালের মধ্যে।
পদ্মাব প্ৰবেশ। ধুলি ধূসর শ্ৰজ্ঞ কাপ্ত চেহারা। দেখলেই বুঝা যায় গীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে। এই যে বলতে বলতে পদ্মা নিজেই এসে পড়েছে।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৯:০২টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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